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আসসালামু আলাইকুম।
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৬তম জাতীয় সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের এ মাসে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ভাষা শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, শফিকসহ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলকে। ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার বাহিনীর গর্বিত সদস্য ছিলেন। আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 
সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীরভাবে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মোঃ কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোন এবং আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদকে।
প্রিয় ভাই ও বোনেরা,
বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে আনসার বাহিনীর সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে এই বাহিনীর বহু সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আনসার বাহিনীর ৬৭০জন সদস্য মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।
আনসার বাহিনী সে সময় অস্ত্রাগারের ৪০ হাজার অস্ত্র মুক্তিকামী জনতার মধ্যে বিতরণ করেছিল। এ বাহিনীর ১২জন বীর সদস্য ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে ‘গার্ড অব অনার’ প্রদান করেন।
প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

মনোমুগ্ধকর একটি কুচকাওয়াজ উপহার দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে। আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য পদকপ্রাপ্তদের। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জনগণের বাহিনী। দেশের সর্ববৃহৎ ও তৃণমূল বাহিনী হিসেবেও এর অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। 

অপারেশন রেলরক্ষা ছাড়াও, মহাসড়কে নাশকতা ঠেকাতে আনসার বাহিনীর ভূমিকা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। সম্প্রতি পৌরনির্বাচনসহ দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন নির্বিঘ্ন করতে আনসার বাহিনীর বিশাল পরিসরে উপস্থিতি বরাবরের মতই সকলের নজরে এসেছে। এ কার্যক্রম পরিচালনায় আমরা যে সকল আনসার ও ভিডিপি সদস্যকে হারিয়েছি তাদের পরিবারবর্গকে আমি গভীর সহমর্মিতা ও সমবেদনা জানাই।

১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইতিহাসের প্রায় সকল ক্রান্তিকালে অবদান রেখেছে এই বাহিনী। আর তাই ’৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা এবং ’৬২ সালে আওয়ামী লীগের ১১ দফায় আনসার বাহিনীকে মিলিশিয়া বাহিনীতে পরিণত করার অংগীকার ছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আনসারই ছিল এ অঞ্চলের একমাত্র স্বতন্ত্র বাহিনী। 

 জাতির প্রয়োজনে বরাবরই আপনারা যে সাহস, সততা ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।    
প্রিয় ভাইবোনেরা,

বর্তমান সরকার সামগ্রিক উন্নয়ন বান্ধব সরকার। দেশের সর্বত্র সড়ক ও রেল যোগাযোগের ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। দেশীয় অর্থায়নে পদ্মাসেতু এবং দেশের সর্বপ্রথম কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ প্রকল্প সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সাক্ষর বহন করে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ ছাড়াও টঙ্গী-ভৌরব ও লাকসাম-চিংকিয়াস্তানা’র মধ্যে ২য় রেললাইন স্থাপন যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। 

শীঘ্রই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করণের কাজ শেষ হবে। এছাড়া একই রুটে এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে সরকার। রাজধানীর যানজট নিরসনে নতুন নতুন ফ্লাইওভার নির্মাণ ও মেট্রোরেল প্রকল্পসহ আধুনিক নগরায়নের সকল বিষয়ে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩১৬ মার্কিন ডলারে। আমাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার কমেছে। আমরা ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেছি। বাংলাদেশ আজ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল।
গত অর্থবছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.৫ শতাংশ। আশা করি, অচিরেই প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন-আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ৪১.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। সরকারি ও বেসরকারিভাবে দেড় কোটি মানুষের চাকরি হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। বিদেশে চাল রপ্তানি করছি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩ কোটি ৮৪ লাখ ১৮ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১৪ হাজার ৭৭ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করেছে।
এ বছরের পয়লা জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রায় ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। প্রাথমিক থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত ১ কোটি ২৮ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপ-বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। 
কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। মানুষ বিনামূল্যে ৩২ ধরণের ঔষধ পাচ্ছেন। ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০০ ধরণের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি সদস্য আমাদের এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অংশীদার। প্রায় ৪২ হাজার আনসার সদস্য সামগ্রিক নিরাপত্তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রেখেছে। 

বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে সম্প্রতি গঠিত বিশেষায়িত বাহিনী এভিয়েশন সিকিউরিটি-এ অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে আনসার বাহিনী সদস্যদের বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ পেশাদারিত্বের অর্জন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় অপরাপর বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ আনসার বাহিনীর প্রতিনিধিত্বশীল অংশগ্রহণ রয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে আপনারা আইনশৃঙ্খলায় সহায়তা করছেন। র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান ও স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সেও আনসার বাহিনীর অফিসারগণ সুনামের সাথে কর্মরত আছেন।
প্রিয় ভাই-বোনেরা,

১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে আমি আপনাদেরকে জাতীয় পতাকা প্রদান করি। ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকরি ১৫ বছর পূর্ণতার সাপেক্ষে স্থায়ী করি। যা পর্যায়ক্রমে ১২ ও ৯ এবং সর্বশেষ গত ৩৫তম জাতীয় সমাবেশে আমি ৬ বছরে স্থায়ীকরণের কথা ঘোষণা করি। কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৫ লাখ ও গুরুতর আহত হলে এক লাখ টাকার আর্থিক অনুদান অনুমোদন দিয়েছি। 

বিগত বছরে ২ হাজার ৫৫৮জন ব্যাটালিয়ন আনসার ও সাধারণ আনসার  সদস্যকে ৮ কোটি ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩০৫ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। ব্যাটালিয়ন আনসারদের পারিবারিক রেশনের ব্যবস্থা চলমান আছে। ২০১৫ সালে    ৬৭২জন মহিলা আনসার সদস্যকে স্থায়ী পদে পদায়ন করা হয়েছে। মহিলা থানা প্রশিক্ষিকাদের চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে। আপনাদের কাজের স্বীকৃতি ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শনে আনসার বাহিনীতে আমাদের সরকারই পদক প্রবর্তন করেছে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি, এই বাহিনীর কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার ছাড়াও বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। যা এই বাহিনীর গুণগত মান বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। 
প্রিয় ভাইবোনেরা,

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি, প্রায় ১৭২ কোটি টাকায় ১৫টি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে আধুনিক কমপ্লেক্স নির্মাণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ব্যাটালিয়ন সদস্যদের আবাসন সমস্যার পাশাপাশি আনসার সদস্যদের প্রশিক্ষণ মাঠ, খেলাধূলা, অফিসসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হবে। 

সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের অধীনে এই বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন মেয়াদে মেডিকেল অ্যাসিসটেন্স হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়ার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের কারিগরি দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। এছাড়া ভবিষ্যতে তাদের সামনে নিশ্চিত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার দ্বার উন্মুক্ত হবে বলে আমি আশাবাদী। এই বাহিনীর ৮টি রেঞ্জে এমআই রুম চালু হওয়ায় স্বাস্থ্য সেবা সুলভ হয়েছে।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে আপনাদের অবদান অনবদ্য। চারবার বাংলাদেশ গেমসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করায় আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন। 
প্রিয় ভাই বোনেরা,

আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আপনাদের নিজস্ব একটি ব্যাংক। এ ব্যাংকের ঋণ গৃহীতার অর্ধেক এর বেশি নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নে বর্তমান সরকারের অন্যতম অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 
আনসার ভিডিপির প্রিয় সদস্য-সদস্যাবৃন্দ,

জনগণের জানমালের হেফাজত করা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে আপনারা সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসের সঙ্গে কাজ করবেন। সকলের সহযোগিতায় ২০২১ সালের মধ্যে আমরা একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরমুক্ত এবং ২০৪১ সালের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর দেশ গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবো ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করি, বিগত দিনের মত আপনারা ভবিষ্যতেও এ ক্ষেত্রে যোগ্য অংশীদার হিসেবে থাকবেন এবং সহযোগিতা করবেন।

পরিশেষে, এই বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। একই সঙ্গে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৬তম জাতীয় সমাবেশ-২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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